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ইফতােরর সময়সীমা 

মহান আল্লাহপাক মানবজািতেক েবাধশক্িত িদেয় ৈতির কেরেছন। প্রথম পর্যােয় ইয়ািকন (িবশ্বাস)। দ্িবতীয় পর্যােয়
আকল, তৃতীয় পর্যােয় িচন্তা-ভাবনা। চতুর্থ পর্যােয় ইলম (জ্ঞান)। এই পর্যায়গুিলর ধারণা কমেবশী পিরলক্িষত হয়
সমােজ  মানেবর  কর্মকান্েড।  এই  পর্যায়গুিলর  সােথ  যােক  ইচ্ছা  করেলন  খাস  (িবেশষ)  কের  আওিলয়া,  আম্িবয়া  (রাঃ),
বন্ধু ৈতির করেলন এবং কাউেক েমািমন (িবশ্বাসী) ৈতির করেলন। আর আল্লাহপাক যােক ইচ্ছা কেরন িনজ রহমেতর সােথ
খাস কের েনন। আর এই সকল খাস (িবিশষ্ট) ব্যক্িতই তাঁর রহমেতর (করুনা) মধ্েয দািখল (ভর্িত) আেছন। এমনিক খাস
এবং  আম  (িবেশষ  এবং  সাধারণ)  প্রত্েযক  বস্তু  তার  রহমত  ও  ইলম্  এর  মধ্েয  আচ্ছািদত  রেয়েছ।  পাক  কালাম  মিজেদ
সর্বপ্রথম েলখা আেছ, “েহ আল্লাহ ইবিলেসর প্রেলাভন েথেক আমােক রক্ষা করুন।” (সুরা মুিমনুন, আয়াত: ৯৭-৯৮)। এই
মূল্যবান  আয়াতিট  ইবিলস  ভুিলেয়  িদচ্েছ  েয  কারেণ  আমরা  আল্লাহ  পােকর  সাহায্য  হেত  বঞ্িচত  হচ্িছ।  সুতরাং
আমােদর প্রত্েযেকর উিচত এই বান আয়াতটার ব্যবহার দ্বারা ইবিলেসর ক্ষিত েথেক রক্ষা পাওয়া এবং ইবাদেত একান্ত

ভােব কািময়াব হওয়া।

প্রকাশ থােক েয, উপেরর কথাগুিল বলার উদ্েদশ্য পিবত্র রমজান মােসর তাৎপর্য, গুরুত্ব েযন বাকী ১১ মােসর জন্য
িসয়ােমর ধারাবািহকতা সমাজ জীবেন ধের রাখার প্রিশক্ষণ যথাযথভােব অর্িজত হয়। প্রত্েযক মুসলমােনর উিচত, পাক
েকারআন মিজদ েমাতােবক চলা। কারণ রাসূল (সাঃ) মহান আল্লাহপােকর িনর্েদশ ছাড়া িকছু বেলনিন বা কেরনিন। আমােদর
িচন্তা করেত হেব েকারআন মিজেদ েকান জায়গায় েলখা েনই সূর্য্য অস্ত যাওয়ার সােথ সােথ ইফতার করেত হেব। খুব
আেগর কথা মুরূব্িবরা েদেহর েলাম যখন েচােখ েদখেত েপেতন না অর্থাৎ পশ্িচম আকােশর লাল বর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন
হেতা তখন ইফতার করেতন। এর সােথ িকন্তু েকারআন মিজেদ িমল ১৪ আেছ। এখন তা হচ্েছ না, িবষয়িট েভেব েদখার িবষয় নয়
িক? আযােনর পের নামায তারপর ১৫ িমিনট পের অন্ধকার হেব তারপর ইফতােররও সিঠক সময় হেব রােতর অন্ধকাের। এবার



েদখুন  রােতর  অন্ধকার  েযমন  েকারআন  মিজেদ  উদ্বৃত  আেছ,  তাই  আমার  অনুেরাধ  আর  েরাযা  নষ্ট  হেত  িদেবন  না।  কারণ
েরাযার  প্রিতদান  মহান  আল্লাহ  িনজ  হােত  েদন।  েকারআন  মিজেদর  ২য়  পারায়,  সুরা  আল  বাকারার  ১৮৭  নম্বর  আয়ােতর
মধ্েয েলখা আেছ “সুম্মা আিতম্মুস িসয়ামা এলাল লাইল”। এর অর্থ হেলা েরাযােক পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত। িদবা-রাত
কােক বেল তার পিরচয় পােবন ৯২ নং সুরার ‘আল লাইেল ইজা ইয়াগসা’ এর অর্থ হেলা রােতর শপথ যখন তা আঁধাের েঢেক যায়,
২নং আয়ােত ‘আন্নাহাের ইজা তাজাল্লা’ অর্থাৎ িদেনর শপথ যখন তা আেলায় উদ্ভািসত হেয় উঠেলা। সুরা বিণ ইসরাইেলর
১২ নং আয়ােত আল্লাহ বেলেছন,  এবং আিম িদন ও রাত্িরেক কিরয়ািছ দুই িনদর্শন,  এবং রাত্িরর িনদর্শনেক কিরয়ািছ
অন্ধকার  এবং  িদেনর  িনদর্শনেক  কিরয়ািছ  আেলাময়  েযন  েতামরা  িদবাভােগ  েতামােদর  প্রভুর  পক্ষ  হইেত  অনুগ্রহ
অন্েবষণ  কিরেত  পার।  মহান  আল্লাহ  আমােদর  েবাধশক্িত  বৃদ্িধ  করুন।  (সূত্র:  পাক্িষক  ফজর,  পৃষ্ঠা:  ৪;  ১৫

েসপ্েটম্বার  ২০০৭;  জনাব  এস,এ,এম,এম  মঈনুল  ইসলাম  ভাইস  প্েরিসেডন্ট  ও  েকা-অর্িডেনটর  (ইউ,এম,ও)।

কালাম পােকর বর্ণনা এবং হাদীস শরীেফর বর্ণনা েমাতােবক খুব গভীরভােব িহসাব করেল েদখা যায় সূর্যাস্েতর েয
সময়টা পঞ্িজকায় েদখােনা আেছ সারা বছরই উক্ত সমেয়র ১৫ িমিনট পর প্রকৃত মাগিরেবর সময় হয়। সূর্যাস্েতর সােথ
সােথই মাগিরেবর সময় হয় না পূর্ব আকােশ েধায়া রািশর েয কথা বলা আেছ তা সূর্যাস্েতর ১৫ িমিনট পর েদখা যায়।
পশ্িচম িদেক সূর্য পূর্ণাঙ্গভােব অস্তিমত হবার কথা। ১৫ িমিনট পর স্পষ্ট েদখা যায়, েবাঝা যায়। হাদীস শরীেফ
তারকারািজর পূর্ব মুহূর্েত ইফতািরর কথা বলা আেছ। ঐ সময়টা হয় ১৫ িমিনট পর। প্রকৃত মাগিরেবর সময় হয় যখন তখনই
ইফতািরর সময় হয়। এ  িবষেয় বছেরর ১১ মাস েকহ মাথা ঘামায় না। প্রেয়াজনও েবাধ কের না। েবিশ েগালমালও হয় না।
বছেরর ১১ মাস িব,িট,ইউ েরিডও িবিভন্ন মসিজদ িঠক সূর্যাস্েতর সােথ সােথ মাগিরেবর আযান েদয় না। সূর্যাস্েতর
েবশ পেরই মাগিরেবর আযান েদয়। এেত েবিশ েহরেফর হয় না। িকন্তু মহাসমস্যা েদখা যায় রমযান মােস তাড়াতািড় ইফতার
করা  েমাস্তাহােবর  েদাহাই  িদেয়  মাগিরেবর  প্রকৃত  সমেয়  ১৫  িমিনট  আেগ  ইফতার  খাওয়া  শুরু  কের।  আর  ইফতাির  খায়
১৫/২০  িমিনট  ধের।  তাড়াতািড়  মােন  ইফতাির  েখেত  ২/১  িমিনট  সময়  ব্যয়  করা।  িনয়ত  কের  েরাযা  ভঙ্গ  কের  সামান্য
িকছুমুেখ িদেয় নামােয দািড়েয় যাওয়া। নামায অন্েত ভক্ষণ করা। যিদ এই সকল িদক সিঠকভােব িহসাব করা যায় তেব
েদখা  যায়  এই  ভুেলর  কারেণ  বাংলােদেশর  ও  যাহারা  এই  িনয়েমর  অনুসরণ  করেছ  তােদর  সকেলর  েরাযা  নষ্ট  হেয়  যায়।
তাড়াতািড়র হক আদায় হচ্েছ না এবং সমেয়র আেগ ইফতার করা হচ্েছ। কালাম পােক সুরা বাকারায় পিরস্কার েলখা আেছ
রােতর  েবলায়  ইফতার  েখেত  হেব।  এই  রাত  সূর্যাস্েতর  সােথ  সােথ  হয়  না।  এ  িবষেয়  সরকােরর  ধর্ম  মন্ত্রণালেয়র
প্রিত এবং ইসলািমক ফাউন্েডশন-এর প্রিত সিবনয় অনুেরাধ,  ভােলাভােব িহসাব-িনকাশ,  পরীক্ষা-িনরীক্ষা কের এবং
পর্যােলাচনা  কের  এখন  েথেক  আগামী  রমজােনর  ইফতািরর  সিঠক  সময়  েঘাষণা  েদয়ার  জন্য  অনুেরাধ  জানাচ্িছ।  যিদ
িবষয়িট পর্যােলাচনা না কের পূর্েবর মতই ভুল সমেয় ইফতািরর সময় েঘাষণা েদয়া হয় তেব সকেলর েরাযা নষ্েটর জন্য
হাশেরর মােঠ জনগনসহ সরকারেকও দায়ী করা হেব। (সূত্র: ৈদিনক ইত্েতফাক, ৩১েশ আগষ্ট ২০০৬, ঢাকা: বৃহস্পিতবার ১৬
ভাদ্র  ১৪১৩;  প্রচাের:  সরকার  শামছুল  আেরিফন,  প্রাক্তন  িহ.র.ক.ইআরিড,  বাসা-  ৬/১৪৬,  রূপনগর  িটনেসড,  পল্লবী,

িমরপুর,  ঢাকা  ১২১৬)।

গত ৩১ আগষ্ট ৈদিনক ইনিকলােবর িচিঠপত্র কলােম সরকার শামছুল আেরিফেনর ‘সূর্যাস্ত এবং মাগিরেবর সময় প্রসঙ্েগ’
িশেরানােম  একিট  েলখা  প্রকািশত  হেয়েছ।  েলখািটর  িশেরানাম  যাই  েহাক  েলখািট  মূলত  ইফতার  সম্পিকর্ত  ।  েলখািট

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং েলখেকর সমেয়ািচত পরামর্শ।



ইসলািমক ফাউন্েডশন কর্তৃক ১৯৮২ সােল প্রকািশত মুয়াত্তাগ্রন্থ ও ১৯৯১ সােল প্রকািশত বুখারী শরীেফর েরাযার
অধ্যায়।  মা’আেরফুল  েকারআন  ও  তাহিফমূল  েকারআন-এর  ইফতার  সম্পিকর্ত  সুরা  বাকারার  ১৮৭  নং  আয়ােতর  ব্যাখ্যা
অধ্যয়ন কির। এগুেলােত ইফতােরর েতমন সুিনর্িদষ্ট েকান সমেয়র উল্েলখ বর্িণত হয়িন। শুধু ইমাম মািলক (রহ.)এর

‘মুয়াত্তা’ গ্রন্েথর ইফতার অধ্যােয় িতনিট েরওয়ায়ত বর্িণত হেয়েছ। েরওয়ায়ত ৬৯২ ও ৬৯৩-এর বর্ণনা িনম্নরূপঃ

সাহল  ইবেন  সা’দ  সাঈদী  (রা)  হইেত  বর্িণত  -  রাসূলুল্লাহ্  (সাঃ)  বিলয়ােছনঃ  সর্বদা  েলাক  মঙ্গেলর  উপর  থািকেব
যতিদন  ইফতার  সত্বর  কিরেব।  (সূত্র:  মুয়াত্তা  ইমাম  মািলক  (র),  ১ম  খণ্ড,  েরওয়ায়ত:  ৬৯২  ও  ৬৯৩,  পৃষ্ঠা:  ২৩৮;

ইসলািমক  ফাউন্েডশন  বাংলােদশ)।

হুমায়দ  ইব্ন  আব্দুর  রহমান  (র)  হইেত  বর্িণত  -  উমর  ইব্ন  খাত্তাব  (রা)  এবং  উসমান  ইব্ন  আফ্ফান  (রা)  উভেয়
মাগিরেবর  নামায  পিড়েতন,  এমন  সময়  তখন  তাঁহারা  রত্িরর  অন্ধকার  েদিখেত  পাইেতন।  (আর  ইহা  হইত)  ইফতার  করার
পূর্েব। অতঃপর তাঁহারা (উভেয়) ইফতার কিরেতন। আর ইহা হইত রমযান মােস। (সূত্র: মুয়াত্তা ইমাম মািলক (র),  ১ম

খণ্ড, েরওয়ায়ত: ৬৯৪ পৃষ্ঠা: ২৩৮; ইসলািমক ফাউন্েডশন বাংলােদশ)।

হািদেসর  ব্যাখ্যা  িনস্প্রেয়াজন।  েকারআেন  িক  বলা  হেয়েছ।  সুরা  বাকারার  ১৮৭  নং  আয়ােত  বলা  হেয়েছ,  ‘সুম্মা
আিতমুস্ িসয়ামা ইলাল লাইল’ অর্থাৎ িনশাগম পর্যন্ত েরাযা পূর্ণ কর। আরবীেত ‘সাম’ ও ‘আসল’ শব্েদর অর্থ সন্ধ্যা।
আয়ােত এর েকানিটই ব্যবহৃত হয়িন। অথচ রমযান মােস যখন আমরা ইফতার কির তখন িকছুেতই রাত বা িনশাগম শুরু হয় না,
সন্ধ্যা  হয়  মাত্র।  সূর্যাস্েতর  ১৫-২০  িমিনট  পেরই  েকবল  রাত  বা  িনশাগম  শুরু  হয়।  েকারআেনর  আয়ােতর  সঙ্েগ
মুয়াত্তা গ্রন্েথর ৬৯৪ েরওয়ায়েতর যেথষ্ট িমল রেয়েছ, যা অন্য দুিটর সঙ্েগ েনই। আর খলীফা উমর (রা) এবং উসমান
(রা) িনশ্চয়ই রাসূল (সা) এর ইফতােরর সময় অনুসরণ কেরেছন। তাহেল আমরা িক প্রকৃতপক্েষ রাসূল (সা) বা খলীফােদর
অনুসরণ করিছ? িনশ্চই না। আেরকিট িবষয় উপলব্িধ করা দরকার েয,  আযান েদয়ার অর্থ নামােযর জন্য আহবান। নামায
পড়া, ইফতার করা নয়। ১১িট মাস মাগিরেবর আযান িদেল নামায পড়া হয় িকন্তু রমযান মােস তিড়ঘিড় কের শুরু হয় ইফতার।
কী িবপদ!  আশ্চর্েযর িবষয়  হেলা,  অন্য  মােস  মাগিরেবর আযান  েদয়া  হয়  সূর্যাস্েতর ৮/১০  িমিনট পের,  রমযান মােস
মাত্র২/৩ মিনিট পের। প্রায় ১৪ ঘন্টার েবিশ েরাযা েরেখ সামান্য ১৫/২০ িমিনেটর জন্য তাড়াহুড়া কের সম্পূর্ণ
েরাযািটেক নষ্ট করার েকান অর্থ থাকেত পাের না। খিলফােদর ইফতার করার মধ্েয তাড়াহুড়া করার িচহ্ন আমরা েদখেত

পাই না। সুরা বণী ইসরাইেলর ১১ নং আয়ােত মানুষেক তাড়াহুড়া করেত িনেষধ করা হেয়েছ।

আর মানুষ (েযভােব িনেজর জন্েয না বুেঝ) অকল্যাণ কামনা কের, (েতমিন েস) তার (িনেজর) জন্েয (বুেঝ সুেঝ) িকছু
কল্যাণও (কামনা কের আসেল) মানুষ (কাংিখত বস্তুর জন্েয এমিনই) তাড়াহুেড়া কের। (সুত্র: আল েকারআন, সূরা বণী

ইসরাইল, আয়াত: ১১, শুরা নং: ১৭)।

িকন্তু তাইই (তাড়াহুড়া) করা হচ্েছ। আর শয়তােনর েকৗশল েতা বড়ই জিটল ও কুিটল। এ ব্যপাের সরকােরর ধর্ম িবষয়ক
মন্ত্রণালয়,  ইসলািমক  ফাউন্েডশন  এবং  ইসলামী  িচন্তািবদেদর  অনুেরাধ  করিছ,  আপনারা  েভেব  েদখুন  এবং  এ  িবষেয়
যথাযথ  সমাধান  ও  িসদ্ধান্ত  গ্রহণ  পূর্বক  মুসলমানেদর  ঈমান-আিকদা  ও  ইবাদতসমূহ  সিঠক  পন্থায়  পালন  করার
প্রেয়াজনীয়  িদক  িনর্েদশনা  প্রদান  করুন।  (সুত্র:  ৈদিনক  ইনিকলাব,  মঙ্গলবার.  ২৬  েসপ্েটম্বার  ২০০৬,  প্রচাের:

েমাঃ আশরাফ আলী, ৬৬২/২ পঃ কাজীপাড়া, ঢাকা-১২১৬)।



এখন  যিদ  আমরা  েকারআিনক  ব্যাখ্যার  সােথ  সােথ  হািদেসর  সহায়তা  গ্রহণ  কির  তাহেল  তা  েথেকেও  প্রমািণত  হয়  েয
আমােদরেক েরাযা রাত্ির পর্যন্ত পূর্ণকরেত হেব। েযমন: পিবত্র হািদস গ্রহণন্থ ‘মুয়াত্তােয় মােলক’ এর হািদেস
বলা  হেয়েছ  হযরত  উমর  ইবেন  খাত্তাব  (রাঃ)  ও  হযরত  উসমান  ইবেন  আফফান  (রাঃ)  মাগিরেবর  নামায  পড়েতন  এমন  সময়
রাত্িরর অন্ধকার েদখেত েপেতন আর ইহা ইফতার করার পূর্েব। অতঃপর তারা উভেয় ইফতার করেতন। আর ইহা রমজান মােস।
(এ িশক্ষা উনারা হযরত েমাহাম্মদ (সাঃ) এর কাছ েথেক িশেখ িছেলন)। (সূত্র: মুয়াত্তা ইমাম মািলক (র), ১ম খণ্ড,

েরওয়ায়ত: ৬৯৪ পৃষ্ঠা: ২৩৮; ইসলািমক ফাউন্েডশন বাংলােদশ)।

আহেল িকতাবেদর ইফতােরর সময় হল আসমােনর তারকাসমূহ যখন স্পষ্ট হেয় উেঠ তখন। (সুত্র: সহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড,
িকতাবুস সাওম, পৃষ্ঠা: ২৪২, হাদীস: ১৮১৮ এর ১৫নং িটকা, আধুিনক প্রকাশনী)।

রাসুলুল্লাহ  (সাঃ)  বলেলন,  যখন  েদখেব  েয  এিদক  (পূর্বিদক)  েথেক  রােতর  অন্ধকার  ঘিনেয়  আসেছ  তখন  বুঝেব
েরাযাদােরর  ইফতােরর  সময়  হেয়  িগেয়েছ।  (সুত্র:  সহীহ  আল  বুখারী,  ২য়  খণ্ড,  িকতাবুস  সাওম,  পৃষ্ঠা:  ২৪২,  হাদীস:

১৮১৬, ১৮১৭, আধুিনক প্রকাশনী)।

েযেহতু এখােন প্রমান রেয়েছ েয, হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত ওসমান (রাঃ) উভেয়ই মাগিরেবর নামাজ েশষ কের যখন রাত্েরর
অন্ধকার েদখেত েপেতন তখন ইফতার করেতন। এবং আহেল িকতাবেদর ইফতােরর সময়ও যখন আসমােনর তারকা স্পষ্ট েদখা যায়
আর রােতর অন্ধকার যখন ঘিনেয় আেস তখন আর এখন যারা খিলফােদর অনুসরণ ছাড়া, রােতর অন্ধকার ও তারকাসমূহ েদখােতা
দূেরর কথা মাগিরেবর আযােনর সােথ সােথ আকাশ সম্পূর্ন পিরষ্কার থাকা অবস্থায় ইফতার কেরন তারা িক িঠক করেছন?
নািক  খিলফারাই  অনিতিবলম্েব  ইফতার  না  কের  িঠক  করেতন?  কারন  দুিট  পক্ষ  কখনও  এক  হেত  পাের  না।  যিদ  েসইসব
অনিতিবলম্বকারীেদর কথামত আেগ করাটাই সিঠক তাহেল িক েকারআন ভুল বলেছ? (নাউযুিবল্লাহ) েয, ‘েতামরা লাইল আসা
পর্যন্ত অেপক্ষা কর’ (অর্থাৎ অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত) ও েখালাফােয় রােসদীেনর দুই মহান েনতারা হয়ত েকারআেনর
েসই অন্ধকারেক অনুসরণ কেরই েদির কের ইফতার কের িক কল্যাণ েথেক বঞ্িচত হেয়েছন? আর যিদ েকারআন ও খিলফা হযরত
উমর ও উসমােনর সময় িঠক থােক তাহেল যারা সমেয়র পূর্েবই ইফতার করেছন, েসই ক্েষত্ের মানেত হেব তাহারা ভুল ও
িবভ্রান্িতেত  রেয়েছন।  আর  িবেবকবান  ব্যাক্িতেকেতা  অবশ্যই  েখাদার  হুকুম  ও  েকারআনেক  অনুসরন  করা  উিচত।

েকারআেন  উল্েলিখত  সুস্পষ্ট  আয়াতসমূেহর  িবেরাধীতা  ঈমান  হীনতারই  নামান্তর,  কুফরী  ৈব  অন্য  িকছুই  নয়।

িকন্তু  এখােন  আবার  ‘সাহল  ইবেন  সা’দ  (রা:)  েথেক  বর্িণত।  িতিন  বেলেছন,  যতিদন  েলােকরা  সূর্য  অস্ত  যাওয়ার  পর
অনিতিবলম্েব  ইফতার  করেব  ততিদন  পর্যন্ত  কল্যাণ  েথেক  বঞ্িচত  হেব  না।  (সুত্র:  সহীহ  আল  বুখারী,  ২য়  খণ্ড,

িকতাবুস  সাওম,  পৃষ্ঠা:  ২৪২,  হাদীস:  ১৮১৮,  আধুিনক  প্রকাশনী)।

আেসম ইবেন উমর ইবেন খাত্তাব (রাঃ) তার িপতা উমর ইবেন খাত্তাব (রাঃ) েথেক বর্ণনা কেরেছন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)
বেলেছন, েয সময় এিদক (পূর্বিদক) েথেক অন্ধকার হেয় আসেছ বেল মেন হেব আর এিদক (পশ্িচম িদক) েথেক িদেনর আেলা
িতেরািহত বা অদৃশ্য হেব এবং সূর্য অস্ত যােব তখন েরাযাদােরর ইফতােরর সময় হেয় যায়। (সুত্র: সহীহ আল বুখারী,

২য় খণ্ড, িকতাবুস সাওম, পৃষ্ঠা: ২৪১, হাদীস: ১৮১৫, আধুিনক প্রকাশনী)।

আবার  আবদুল্লাহ  ইবেন  আওফ  (রাঃ)  বর্ণনা  কেরেছন।  িতিন  বেলেছন,  এক  সময়  আমরা  রাসূলুল্লাহ  (সঃ)-এর  সফর  সঙ্গী
িছলাম। িতিন েরাযা অবস্থায় িছেলন। সূর্য ডুবেল িতিন এক ব্যক্িতেক লক্ষ্য কের বলেলন তুিম সওয়ারী েথেক েনেম



আমােদর জন্য ছাতু গুেল আন। েস বলল, েহ আল্লার রসূল, সন্ধ্যা হেত িদন। িতিন [রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ] বলেলন, তুিম
িগেয় আমােদর জন্য ছাতু গুেল আন। েস েলাক বলল, েহ আল্লার রসূল, এখেনা েতা িদন অবিশষ্ট আেছ? িতিন [রাসূলুল্লাহ
(সাঃ) ] আবার বলেলন, যাওনা আমােদর জন্য ছাতুগুেল আন। হাদীেসর বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবেন আবু আওফা বেলন, েস
িগেয় ছাতু গুেল আনল। পের রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেলন, েয সময় েতামরা েদখেব রােতর অন্ধকার এিদক (পূর্বিদক) েথেক
ঘিনেয়  আসেছ  তখন  জানেব,  েরাযাদােরর  ইফতােরর  সময়  হেয়  িগেয়েছ।  রাসূলুল্লাহ  (সঃ)  (এ  িদক  েথেক  বলার  সময়)  তার
আঙ্গুল  দ্বারা  পূর্বিদেক  ইশারা  কের  েদখােলন।  (সুত্র:  সহীহ  আল  বুখারী,  ২য়  খণ্ড,  পৃষ্ঠা:  ২৪২,  হাদীস:  ১৮১৭,

আধুিনক প্রকাশনী)।

আল  েকারআেন  সূরা  বাকারার  ১৮৭  নং  আয়ােতর  িবশ্বাসীগন  আপনারা  েদখুন  উপের  েয  হাদীসিট  সহীহ  আল  বুখারীর  মত
িকতােব উল্েলখ রেয়েছ েসখােন রাসূল (সাঃ) -েক একজন সাধারণ ব্যক্িত েথেকও খাট করা হেয়েছ। কারন েস রাসূল (সাঃ)
-েক  বার  বার  বলেছ  ইয়া  রাসূলুল্লাহ  সময়ত  এখেনা  হয়িন,  সন্ধ্যা  হেত  িদন’  তারমােন  েস  এতটুকু  িনশ্িচত  েয  ‘িদন
এখেনা  অবিশষ্ট  আেছ’।  এখােন  েযেহতু  ‘িদন’  উল্েলখ  রেয়েছ  তাহেল  িক  রাসূল  (সাঃ)  িদন  থাকেতই  েরাযােক  খুেল
েফেলেছন?  কারন  হাদীসিট  মেনােযাগ  সহকাের  পড়েল  বুঝা  যায়  েয  েসই  ব্যক্িতিট  এতই  িনশ্িচত  ভােব  বলেছ  েযন
রাসূলুল্লাহ  (সাঃ)  -এর  মত  একজন  নবীর  হয়েতা  ভুল  হচ্েছ?  (নাউযুিবল্লাহ)  এতবার  বলা  সত্ত্েবও  যখন  রাসূল
মােননিন বলেলন ‘যাওনা’ (অর্থাৎ েজারজবরদস্িত পাঠােনা হচ্েছ তাইনা?) তখন েস িগেয় ছাতু গুিলেয় আনল। আর এ কথা
সত্য ও প্রমািনত েয আহেল সুন্নাত ওয়াল জামাত, আহেল হাদীস ও ওয়াহাবী েফরকা সমূেহর আেলম ওেলমাগন এমনিক সাধারণ
অনুসরণকারীগেনর মধ্েয হয়েতা অিধকাংশই িবশ্বাস কেরন েয আমােদর প্িরয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর দ্বারাও
ভুল  হেয়েছ।  িকন্তু  শুধু  মাত্র  িশয়া  মাযহােবর  অনুসরণকারী  বােদ।  কারন  তারা  কখেনা  স্বপ্েনও  ভাবেবন  না  েয

রাসূেলর দ্বারা েকান ভুল হেয়িছেলা।

সহীহ আল বুখারীর আেরকিট হাদীেসর ব্যাখ্যািট েদখুন: ‘েকারআন হাদীেসর িবধান হল ইফতােরর ব্যাপাের জলিদ করা ও
েসহরীর  ব্যাপাের  িবলম্বকরা।  (সুত্র:  সহীহ  আল  বুখারী,  ২য়  খণ্ড,  িকতাবুস  সাওম,  পৃষ্ঠা:  ২৪২,  হাদীস:  ১৮১৮  এর

িনেচর ১৫নং িটকা, আধুিনক প্রকাশনী)।

বাহ! িক সুন্দর ব্যাখ্যা। হাদীস েক গড়িমল করেত করেত এখন আবার েকারআেনর মত পিবত্র িকতাবেক িনেয়ও? হাদীেসর
ব্যাপােরেতা বহু হাদীসই আমরা লক্ষ্য কেরিছ েয েকারআেনর সােথ িমল খায় না। িকন্তু ‘েকারআন’  এই শব্দিট আবার
েকাথা েথেক আসল ভাই? েকারআেনর েকান জায়গায় উল্েলখ আেছ েয ইফতােরর ব্যাপাের জলিদ করা আর েসহরীর ব্যাপাের
েদির করা? (ব্যাখ্যািট তােদর কাছ েথেক একটু বুেঝ িনন েতা)। কারণ সহীহ আল বুখারী হচ্েছ িসয়াহ িসত্তার প্রথম
স্তেরর িকতাব এবং িসয়াহ্ িসত্তার েকান হাদীসই নািক ভুল নয় সবই িনর্ভূল। তাহেল এখােনেতা দুইিট িদক ভাগ হেয়
িগেয়েছ েযমন আল্লাহ েকারআেন বলেছন রাত পর্যন্ত,  আর  ইমাম ইসমাঈল বুখারী তার িসয়াহ িসত্তাহ িকতাব সহীহ আল
বুখারী  শরীেফ  বলেছন  জলিদ  করেত,  েকানিট  মানেবা  সহীহ  আল  বুখারী  নািক  আসমািন  িকতাব  আল  েকারআন?*  েকারআেন
উল্েলখ আেছ “আর েতামরা পানাহার কর যতক্ষণ রােতর কৃষ্ণ েরখা েথেক ঊষার শুভ্রেরখা েতামােদর িনকট প্রিতভাত না
হয়। অতঃপর রাত্ির সমাগম পর্যন্ত েতামরা েরাযা পূর্ণ কর। (সূরা বাকারা: ১৮৭) আয়ােত আেছ “এলাল লাইল” অর্থাৎ
রাত পর্যন্ত। এলাল মাগিরব পর্যন্ত েনই। িকন্তু অিধকাংশ েলােকরা মাগিরেবর আযােনর সােথ সােথ ইফতার কের েফেল,
তার আেগ সর্বপ্রথম েমায়াজ্িজন ইফতার কের আযান েদয়। আবার েকউ মাইেক আযান েদওয়ার পূর্ব মূহুর্েত টক টক শব্দ



শুনা  মাত্র  মুেখ  পািন  েদয়  (প্রমািনত)।  রাত্ির  শুরু  হয়  মাগিরেবর  সমেয়র  ১৫-২০  িমিনট  পের।  এখন  যিদ  উপেরর
িববৃিতর উপর ফেতায়া (ধর্মীয় িবধান অনুসাের) জাির করা হয় তাহেল সবাই বলেব আল্লাহর িনর্ধািরত সময় অনুযায়ী
একটু  েদরীেত  েরাযা  খুলেল  েরাযা  মাকরূহ  (ঘৃণীত)  হেব।  িকন্তু  িনর্ধািরত  সমেয়র  আেগ  েরাযা  খুলেল  তা  েভঙ্েগ
যােব। আর সারা িদেনর েরাযা েবকার হেয় যােব। েরাযােক সম্পূর্ণ ভােব পিরপূর্ণ করেত হেল প্রত্েযক েরাযাদারেক
েকারআন ও আল্লাহর কথামত ‘রাত হেত রাত’  অর্থাৎ সম্পূর্ণ অন্ধকার আসা পর্যন্ত অেপক্ষা করেত হেব। কারণ উক্ত
আয়ােত েখাদা (লাইল) বেলেছন অর্থাৎ ‘রাত’। এবং মাগিরেবর আযােনর সময়িটেক আমরা সন্ধ্যা বিল েকারআেন সন্ধ্যােক
(আসীল) বলা হেয়েছ। তাই মাগিরেবর আযােনর সােথ েরাযােক পূর্ণ করার বা ইফতার করার কথা উল্েলখ েনই। আর েয সময়
মাগিরেবর আযান েদওয়া হয় েস সময় আকাশ সম্পূর্ণ পিরষ্কার থােক। েসই সময়িটেক আমরা রাত অর্থাৎ (লাইল) িহেসেব

ধের িনেত পাির না। সুতরাং এই ব্যাপাের সবাইেক িচন্তা করা উিচত।

আল্লাহ  েকারআেন  বলেছন:  ‘আিম  জাহান্নােমর  জন্য  বহু  িজন  ও  মানুষ  পয়দা  কিরয়ািছ।  তাহােদর  অন্তর  আেছ  িকন্তু
তাহারা তাহা দ্বারা বুিঝেত চায় না,  তাহােদর েচাখ আেছ,  িকন্তু তাহারা উহা দ্বারা েদেখ না এবং তাহােদর কান
আেছ,  তাহারা  শুিনেত  চায়  না  উহা  দ্বারা।  উহারা  জােনায়ার  বরং  পশুর  েচেয়ও  অধম,  উহারাই  েবেখয়াল  থােক।  (সূরা

আরাফ, আয়াত: ১৭৯, শুরা নং: ৭)।

এবং আমার সৃষ্িটর মধ্েয এমন েলাক আেছ যাহারা সত্য পথ েদখাইয়া েদয় এবং তাহারাই সত্েযর সিহত িবচার কের। (সূরা
আরাফ, আয়াত: ১৮১)।

িকন্তু অিধকাংশই এতিকছু জানা সত্ত্েবও বেল থােকন ‘তাহেল এত মানুষিক ভুেলর মধ্েয রেয়েছ তাহারা িক ভুল সময়
পালন করেছন? িকন্তু আল্লাহ বলেছন: “এবং যিদ তুিম দুিনয়ায় অিধকাংশ েলােকর কথা মান্য কর তেব তাহারা েতামােক
আল্লাহর  পথ  হইেত  িবপেথ  লইয়া  যাইেব,  তাহারা  শুধু  খামেখয়ােলর  অনুসরণ  কের  এবং  অনুমান  কিরেতেছ  মাত্র।  (সুরা

আনআম, আয়াত: ১১৬)।

উপেরাক্ত  েকারআেনর  সুস্পষ্ট  আয়াতসমূহ  এবং  হাদীসসমূেহর  িভত্িতেত  এটাই  প্রমািণত  হয়  েয,  আমােদরেক  লাইল
অর্থাৎ রােত (বর্তমান সুন্নত আল জামােত মসিজদ সমূেহর আযােনর ১৫ েথেক ২০ িমিনট পর) ইফতার করেত হেব। মহানবী
হযরত  মুহাম্মদ  (সাঃ)  এবং  অন্যান্য  েখালাফােয়  রােসদীনগণ  ও  তােদর  জীবদ্দশায়  রােত  ইফতার  কেরেছন  (যার  দিলল

উপের উল্েলখ করা হেয়েছ)। ইনশাআল্লাহ আমরাও েকারআেনর িনর্েদিশত সময় ইফতার করব।

েসহরীর সময়সীমা

হাত্তা  ইয়াতাবাইয়্যানা  লাকুমুল  খাইতুল  আবইয়াদ্বু  িমনাল  খাইত্িবল  আস্ওয়ািদ  িমনাল্  ফাজ্বির”  অর্থাৎ  আর“
েতামরা পানাহার কেরা যতক্ষণ রাত্িরর কৃষ্ণ েরখা হইেত ঊষার শুভ্রেরখা স্পষ্টরূেপ েতামােদর িনকট প্রিতভাত

না হয়। (সূত্র: আল েকারআন, সুরা বাকারা, আয়াত: ১৮৭, শুরা নং: ২)।

আনাস  ইবেন  মােলক  (রাঃ)  বর্ণনা  কেরেছন।  নবী  (সাঃ)  বেলেছন,  েতামরা  েসহরী  খাও  েসহরীেত  বরকত  লাভ  হয়।  (সুত্র:
সহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড, িকতাবুস সাওম, পৃষ্ঠা: ২৩০, হাদীস: ১৭৮৭, আধুিনক প্রকাশনী)।



সাহল  ইবেন  সা’দ  (রাঃ)  েথেক  বর্িণত  ।  িতিন  বেলেছনঃ  আিম  বাড়ীেত  পিরবার  পিরজনেদর  মধ্েয  েসহরী  েখতাম।  তারপর
রাসূলুল্লাহ  (সাঃ)  এর  সােথ  ফজেরর  নামায  পড়ার  জন্য  তাড়াহুড়া  কের  েখতাম।  (সুত্র:  সহীহ  আল  বুখারী,  ২য়  খণ্ড,

িকতাবুস সাওম, পৃষ্ঠা: ২২৯, হাদীস: ১৭৮৪, আধুিনক প্রকাশনী)।

েসহরী  খাওয়ােত  বরকত  ও  কল্যাণ  লাভ  হয়।  তেব  েসহরী  খাওয়া  ওয়ািজব  নয়।  েকননা,  নবী  (সাঃ)  ও  তাঁর  সাহাবােদর
ক্রমাগতভােব েরাযা রাখা সম্পর্েক জানা যায়। িকন্তু েস ক্েষত্ের েসহরীর উল্েলখ নাই। (সুত্র: সহীহ আল বুখারী,

২য় খণ্ড, িকতাবুস সাওম, পৃষ্ঠা: ২২৯, অনুচ্েছদ, আধুিনক প্রকাশনী)।

পিবত্র েকারআেন ‘‘হাত্তা (যতক্ষন), ইয়াতাবাইয়্যানা (স্পষ্ট হেয় যায়), লাকুমুল (েতামােদর জন্েয) খাইতুল্
(েরখা), আবইয়াদ্বু (সাদা অর্থাৎ সুেবহ সােদক)’’ আয়ােত রােতর অন্ধকারেক কােলা েরখা এবং েভােরর আেলা েফাটােক
সাদা  েরখার  সােথ  তুলনা  কের  েরাযার  শুরু  এবং  খানা  -িপনা  হারাম  হওয়ার  সিঠক  সময়িট  বুিঝেয়  েদওয়া  হেয়েছ।
অিধকন্তু এ  সময়সীমার মধ্েয েবশ-কম হওয়ার সম্ভাবনা যােত  না  থােক  েসজন্য ‘হাত্তা ইয়াতাবাইয়্যানা’  শব্দিটও
েযাগ কের েদয়া হেয়েছ। এেত সুস্পষ্টভােব বেল েদয়া হেয়েছ েয, সন্েদহপ্রবণ েলাকেদর ন্যায় সুব্েহ-সােদক েদখা
েদয়ার আেগই খানা-িপনা হারাম মেন কেরা না অথবা এমন অসাবধানতাও অবলম্বন কেরা না েয, সুবেহ-সােদেকর আেলা ফুেট
উঠার পরও খানা-িপনা করেত থাকেব। বরং খানা-িপনা এবং েরাযার মধ্েয সুবেহ-সােদেকর উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত
খানা-িপনা বন্ধ করা জরূরী মেন করা েযমন জােয়জ নয়, েতমিন সুবেহ-সােদক উদয় হওয়ার ব্যাপাের একীন হেয় যাওয়ার পর
খানা  -িপনা  করাও  হারাম  এবং  েরাযা  নষ্ট  হেয়  যাওয়ার  কারণ  তা  এক  িমিনেটর  জন্েয  হেলও।  সুবেহ-সােদক  উদয়
সম্পর্েক  একীন  হওয়া  পর্যন্তই  েসহরীর  েশষ  সময়।  (সুত্র:  পিবত্র  আল  েকারআনুল  করীম,  পৃষ্ঠা:  ৯৫,  মূলঃ  তফসীর
মাআেরফুল  েকারআন,  হযরত  মাওলানা  মুফতী  মুহাম্মদ  শাফী  (রহঃ),  অনুবাদ  ও  সম্পাদনাঃ  মাওলানা  মুিহউদ্দীন  খান,
সউদী  আরেবর  মহামান্য  শাসক  খােদমুল-হারামাইিনশ  শরীফাইন  বাদশাহ  ফাহ্দ  ইবেন  আবদুল  আজীেজর  িনর্দ্েদেশ  ও

পৃষ্ঠেপাষকতায়  পিবত্র  েকারআেনর  এ  তরজমা  ও  সংক্িষপ্ত  তফসীর  মুদ্িরত  হেলা)।

আেলাচ্য আয়াত প্রসঙ্েগ িনম্েন বর্িণত কেয়কিট আসার (সাহাবাগেণর উক্িত) জিটলতার অবতারণা কেরেছ। েযমন হযরত
আলী  (আঃ)  েথেক  প্রমািণত  হেয়েছ,  িতিন  ফজেরর  নামায  সমাপ্ত  করার  পর  বলেতন,  এখন  শুভ্রেরখা  ও  কৃষ্ণ  েরখার
পার্থক্য সূিচত হেয়েছ। এই বর্ণনািট কেরেছন ইবেন মুনিজর। িতিন িবশুদ্ধ সূত্ের হজরত আবু বকেরর উক্িত িহেসেব
আেরা  বর্ণনা  কেরেছন,  যিদ  পানাহােরর  আগ্রহ  অনুভব  না  হেতা  তেব  আিম  সাহরী  করতাম  ফজেরর  নামােযর  পর।  ইবেন
মুনিজর,  ইবেন  আবী  শাইবা  হজরত  আবুবকর  েথেক  আেরা  একিট  বর্ণনায়  উল্েলখ  কেরেছন,  িতিন  (হজরত  আবুবকর)  ফজর
সুস্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত গৃেহর দেরাজা বন্ধ রাখার িনর্েদশ িদেয়েছন। বর্িণত আসারগুেলার মাধ্যেম প্রমািণত হয়,
সুবেহ সােদক হওয়ার পরও পানাহার করা যায়। এ জিটলতা িনরসেনর উপায় কী? আিম বিল, অদৃশ্েযর সংবাদ আল্লাহ্পাকই
ভােলা জােনন। তেব আমার মেত, এসকল আসার দ্বারা েবাঝা যায় িমনাল ফাজির কথািটর িমন অব্যয়িটর অর্থ, হজরত আবুবকর
ও হজরত আলীর িনকট সববীয়া বা কারণ সঙ্গত। আর খাইত অর্থ প্রকৃত েরখা। অথচ হািদেস উল্েলিখত হেয়েছ িমন অব্যয়িটর
অর্থ  বর্ণনামূলক  বা  বয়ািনয়া।  আর  ‘খাইিতল  আবইয়াদ’  অর্থ  সুবেহ  সােদক।  এই  সমাধানিটর  ঐকমত্যাগত।  (সুত্র:
তাফসীের মাযহারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৮৩, কাযী ছানাউল্লাহ্ পািনপথী (রহ), েসরিহন্দ প্রকাশন, ৮৯-েযাগীনগর েরাড,

উয়ারী, ঢাকা-১২০৩)।

সূত্র:েকারআন ও হাদীেসর আেলােক মােহ রমজান (সংকলন ও সম্পাদনায়: েমাঃ সাব্িবর আলম) গ্রন্থ েথেক সংকিলত


